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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সম্মানিত সভাপতি, 
সহকর্মীবৃন্দ, 
উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম।  
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত রোকেয়া দিবস উদ‌্‌যাপন ও রোকেয়া পদক-২০১২ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। নারী শিক্ষা ও জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। 
সুধিবৃন্দ, 

ডিসেম্বর মাস বাঙালি জাতির মুক্তির মাস। বিজয়ের মাস। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে; ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দু'লক্ষ নির্যাতিত মা-বোনকে; যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনতে পেরেছি। 

মহান মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গণে নারীরা যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের রসদ সরবরাহের কাজ করেছেন। জীবন ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছেন। দেশের নারী সমাজের এ অবদান জাতি কখনই ভূলবে না। 

অপরদিকে রাজকার-আলবদর বাহিনী নারীদের সম্ভ্রমহরণসহ মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতা বিরোধী অপরাধ করেছে। বাংলার মাটিতে আমরা মানবতা বিরোধী এ অপরাধের বিচার করতে বদ্ধপরিকর। 

সম্মানিত সুধী, 
ঊনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার মাঝে বেড়ে উঠলেও বেগম রোকেয়া ছিলেন এ উপমহাদেশে নারী শিক্ষা ও মুক্তির প্রবক্তা। রক্ষণশীল সমাজের সমুদয় প্রতিকূলতাকে তিনি মোকাবেলা করেছেন দৃঢ় প্রত্যয়ে। জীবনের প্রতিকূল বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ করেছেন পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থান। উপলব্ধি করেছেন শিক্ষা বিস্তারেই নারীর আত্মমর্যাদা ও ক্ষমতায়ন, তথা মুক্তি সম্ভব। বেগম রোকেয়া লিখেছেন- 

‘‘তোমাদের কন্যাগুলিকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও, 

নিজেরাই নিজেদের অন্নের সংস্থান করুক।'' 

আমরা বেগম রোকেয়ার প্রদর্শিত পথে নারী সমাজের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ ও পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ প্রণয়ন করেছি। নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, শ্রমবাজারে ব্যাপক অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিশ্চিত করতে এবং নারীর প্রতি সামাজিক অপরাধ রোধে ব্যাপক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 
নারী শিক্ষা প্রসারে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের স্কুলে ব্যাপক ভর্তির হার আমাদের অনন্য অর্জন। শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে । এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন সম্ভব হচ্ছে। 
বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য নারী প্রতিনিধিত্ব আমাদের বিশিষ্টতা মন্ডিত করেছে। জাতীয় সংসদে ১৯ জন নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এ এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত। 

বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও আইন সভা, সেনা, নৌ, বিমানবাহিনী, পুলিশ বাহিনীসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা নারীর বলিষ্ঠ অবস্থান নিশ্চিত করেছি। '৯৬ সরকারের মেয়াদে আমরাই প্রথম তিন বাহিনীতে নারী সদস্যদের অন্তর্ভূক্তি শুরু করি। মাঠ ও পুলিশ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী কর্মকর্তাদের পদায়ন করি। 
সুধিমন্ডলী, 
এই অঞ্চলের উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রাম, সকল প্রকার একনায়ক বিরোধী আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি রক্ষা ও বিকাশ এবং অধিকার অর্জনের সংগ্রামের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে গড়ে উঠেছে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সচেতনতা। তা সম্ভব হয়েছে আমাদের সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে। 
ঘর-গৃহস্থলি সামলেও আমাদের নারীরা অনুপ্রেরণাদায়িনী রুপে কাজ করে থাকেন। সে কথা আমি আমার মায়ের জীবন থেকে জানি। জাতির পিতার রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘ করাবাস ও সংকটাপন্ন মুহূর্তগুলোতে আমার মায়ের সাহসী ভূমিকা অত্যন্ত সহায়ক ছিল। 

একটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশ উপহার দেওয়ার পাশাপাশি জাতির পিতা আমাদের উপহার দেন '৭২ এর অনন্য সংবিধান। অসংখ্য শহীদের রক্তের বিনিময়ে যে সংবিধান, তা কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির কথাই বলেনি; অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে নারী-পুরুষের সমতাও সমুন্নত করেছে। সংসদে সর্বপ্রথম জাতির পিতা নারীদের জন্য ১৫টি আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত করেন। এটাই বাংলাদেশের ইতিহাসে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপ। যার ফলে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে প্রথম সংসদেই নারীরা প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। 
বর্তমানে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০-এ উন্নীত করা হয়েছে। আজকে বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের সরব উপস্থিতি দেখা যায়। আমাদের বিগত সরকারের আমলে ১৯৯৮ সালে প্রবর্তিত ইউনিয়ন পরিষদে সদস্য পদে নারীর সরাসরি নির্বাচন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। 

সুধিবৃন্দ, 

২০০৯ সালে আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই তখন জিনিপত্রের দাম ছিল আকাশচুম্বি। আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে এসেছি। 
বিশ্ব মন্দা সত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা শুধু সচলই রাখিনি, আগের যে কোন সময়ের চেয়ে সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৫ম উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ। প্রবাসী আয়ের দিক থেকে আমাদের অবস্থান ৭ম। গত অর্থবছরে এ খাতে আমরা ১২৮৪ কোটি ৩৪ লাখ মার্কিন ডলার আয় করেছি। 
গত তিন বছরের গড় প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি ১১% থেকে কমে ৪.৯৭% হয়েছে। খাদ্যপণ্য মূল্যস্ফীতি ১৩ শতাংশ থেকে ২.২৫ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৮৪৮ মার্কিন ডলার। 
দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। দারিদ্র্যের হার কমেছে প্রায় ১০ শতাংশ। বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৩৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। দৈনিক প্রায় ৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১২ বিলিয়ন ডলারের উপর। 
আমরা চলতি বছর দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রায় সাড়ে ২৩ কোটি বই বিতরণ করেছি। আগামী বছর ২৭ কোটি বই বিতরণ করা হবে। সারাদেশে প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। দেশের ৪ হাজার ৫৮২টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু হয়েছে। আমরা থ্রি-জি মোবাইল চালু করেছি। উদার গণতন্ত্র চর্চার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোলমডেল হিসেবে পরিচিত। 

সুধিমন্ডলী, 

নারীর প্রতি অন্যায় বিলোপে, তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমরা বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হবো না। আসুন আমরা সকলে মিলে আজকে বেগম রোকেয়ার স্বপ্ন পূরণ করে আরও দৃঢ়চিত্ত হই। সকলের সমানাধিকার, সুযোগ এবং সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হই । 
নারী সমাজের উন্নয়নে সরকারের পাশাপশি আমি বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আরও এগিয়ে আসার আহবান জানাই। 

নারীর সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত করতে যাঁরা নিরলস এবং নিভৃতে কাজ করে যাচ্ছেন আমি তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। বেগম রোকেয়া পদক ২০১২-এ ভূষিত আজকের দু'জন মহিয়সী নারীকে আমি তাদের অবদানের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

বেগম রোকেয়ার আদর্শ এবং কর্মময় জীবনের মহৎ দৃষ্টান্ত এদেশের নারী সমাজের জন্য এক অনন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে থাকুক। সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে নারী উন্নয়নের কর্ম প্রচেষ্টাকে আরও বেগবান ও অর্থবহ করে তুলতে হবে- বেগম রোকেয়া দিবস ২০১২ উপলক্ষে এই  হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা। 

সকলকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
